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সূরা নাহল; আয়াত ১৭-২১

,সূরা নাহেলর ১৭ ও ১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وا نعِْمَةَ اللهِ لاَ تحُْصُوهَا إنِ اللهَ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ روُنَ (17) وَإنِْ تعَُدأفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أفََلاَ تذََك

(িযিন সৃষ্িট কেরন, িতিন িক েয সৃষ্িট কের না তার সমতুল্য? েতামরা িক িচন্তা করেব না?” (১৬:১৭"

(েতামরা যিদ আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর তাহেল তা েশষ করেত পারেব না। িনশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।" (১৬:১৮“

সূরা নাহেলর শুরু েথেক এ পর্যন্ত আকাশ ও পৃিথবীেত ছিড়েয় থাকা আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রেহর িকছু িদক িবেশষ
কের বৃক্ষ-তরুলতা এবং প্রাণী সম্পেদর নানা উপকািরতা বর্ণনা করা হেয়েছ। তেব এ দুই আয়ােত বলা হেয়েছ, আল্লাহর
েনয়ামেতর েশষ  বা  সীমানা েনই,  তা  এত  েবিশ  েয  েকউ  গণনা  কের  েশষ  করেত  পারেব না।  কােজই িবস্মেয়র িবষয়  হচ্েছ,
এরপরও  বহু  মানুষ  আল্লাহেক  ভুেল  িগেয়  মূর্িতপূজায়  িলপ্ত  হয়  এবং  তাগুিত  শক্িতর  অনুসরণ  কের।  সৃষ্িটকর্তার

?সােথ সৃষ্ট বস্তুেক এক কের েফলা িক বুদ্িধমােনর কাজ হেব

নবী-রাসূলেদর দািয়ত্ব েযেহতু মানুষেক সতর্ক করা, সত্েযর িদেক আহ্বান করা, তাই এই আয়ােত মুশিরকেদর উদ্েযেশ
প্রশ্ন ছুঁেড় েদয়া হেয়েছ এবং প্রশ্েনর মাধ্যেম মুশিরকেদর িবেবক জাগ্রত করার েচষ্টা করা হেয়েছ।

এই আয়াত েথেক আমরা এই িশক্ষা িনেত পাির েয, ইসলাম প্রচােরর ক্েষত্ের সব সময় মানুেষর িবেবকেক জাগ্রত করার
েচষ্টা করেত হেব,  যােত মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্িধর ওপর িনর্ভর কের স্েবচ্ছায় আল্লাহর ওপর িবশ্বাস স্থাপেনর

ব্যাপাের িসদ্ধান্ত িনেত পাের।

,এ সূরার ১৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تسُِرونَ وَمَا تعُْلنُِونَ

(েতামরা যা েগাপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জােনন।" (১৬:১৯"

মহান সৃষ্িটকর্তােক জানার প্রেয়াজনীয়তা এবং তাঁর অেশষ অনুগ্রেহর বর্ণনা েদয়ার পর এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "িতিন
সকল িকছু সৃষ্িট কেরেছন, জগেতর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সবই তার জানা, েকান িকছুই তার জ্ঞােনর আওতার বাইের
েনই।  সৃষ্িট  জগেতর  সব  িকছুই  তার  িনয়ন্ত্রেণর  মধ্েয  রেয়েছ।  এমন  নয়  েয  আল্লাহ  তায়ালা  জগত  সৃষ্িটর  পর  তার

"িনয়ন্ত্রণ েছেড় িদেয়েছন। বরং ক্ষুদ্রতম সৃষ্িটও তার িনয়ন্ত্রেণর মধ্েয রেয়েছ।

এ আয়ােতর মর্মার্থ হচ্েছ, আল্লাহর জন্য প্রকাশ্য ও েগাপন এই দুই শব্দ প্রেযাজ্য নয়, কারণ আল্লাহর কােছ সবই



স্পষ্ট, েকান িকছুই তার কােছ েগাপন বা অস্পষ্ট েনই। কােজই আমােদর মেন রাখেত হেব আমরা যা িকছুই কির না েকন,
যা  িকছুই  ভািব  না  েকন  আল্লাহ  সবই  জােনন,  ফেল  মন্দ  িচন্তা  এবং  মন্দ  কােজর  ব্যাপাের  আমােদরেক  সতর্ক  থাকেত

হেব।

,এই সূরার ২০ ও ২১ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

وَالذِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أمَْوَاتٌ غَْرُ أحَْيَاءٍ وَمَا يَشْعُروُنَ أيَانَ يُبْعَثوُنَ

(তারা আল্লাহেক েছেড় যােদরেক ডােক, তারা িকছুই সৃষ্িট কের না, বরং তারা স্বয়ং সৃিজত।” (১৬:২০“

(তারা িনষ্প্রাণ িনর্জীব এবং পুনরুত্থান কেব হেব েস িবষেয় তােদর েকান েচতনা েনই।" (১৬:২১“

এই  আয়ােত  পুনরায়  আেগ  বর্িণত  মূল  আেলাচ্য  িবষেয়র  প্রিতই  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ।  বলা  হচ্েছ,  মুশিরকরা  েকন
িনষ্প্রাণ  বস্তুর  উপাসনা  কের?  তারা  এমন  বস্তুর  উপাসনা  করেছ  যােদর  েকান  শক্িত  েনই।  এই  আয়ােত  নবীজীর
জীবদ্দশায় েয সব প্রতীমা পুজারী িছল শুধু তােদরেক উদ্েদশ্য কেরই বলা হেয়েছ এমনিট নয় বরং বর্তমান আধুিনক
যুেগ  ভারত  চীনসহ  িবশ্েবর  অেনক  জায়গায়  যত  মানুষ  মূর্িত  পুজায়  িলপ্ত  রেয়েছ,তােদর  সকলেক  উদ্েদশ্য  কেরই  এই

আয়াত অবতীর্ণ হেয়েছ।


